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ইশরাত মুনিয়া 

ঘরোয়া পরিবেশে গত ১২ নভেম্বর টিএসসিতে
আয়োজিত হয় 'লাইব্রেরিয়ান ভয়েস-গোলাম
মোস্তফা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট'র উদ্বোধন ও প্রথম
মতবিনিময় সভা।
বইয়ের আলো মানুষের মাঝে বিলিয়ে
পাদপ্রদীপের অন্ধকারে থেকে যাওয়া
আত্মোৎসর্গীকৃ ত মহৎপ্রাণগুলোকে সম্মানিত ও
উৎসাহিত করার স্লোগান নিয়ে গঠিত এই ট্রাস্টের
প্রথম সভায় উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টের সভাপতি,
উপদেষ্টামণ্ডলী ও কার্যকর কমিটির সদস্যগণ।
অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন জনাব শাহাজাদা
মাসুদ আনোয়ারুল হক, সভাপতিত্ব করেন হাক্কানী
প্রকাশনীর কর্ণধার এবং ট্রাস্টের সভাপতি জনাব
গোলাম মোস্তফা। 

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন
কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান
ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড.
উদয়ন ভট্টাচার্য।
এছাড়াও ট্রাস্টের উপদেষ্টামণ্ডলীর মাঝে অনুষ্ঠানে
উপস্থিত ছিলেন  গ্রন্থাগার পেশাজীবী ড. মোহাম্মদ
মনিরুজ্জামান, একেএম মফিজুর রহমান, মো.
জামাল উদ্দিন, গ্রন্থাগার পেশাজীবী ড. মোহাম্মদ
হোচ্ছাম হায়দার চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-
শিক্ষক কেন্দ্রের পরিচালক সৈয়দ আলী আকবর,
গ্রন্থাগার পেশাজীবী আবু মো. হান্নান, অমল কু মার
ঘোষ, হাজেরা রহমান, গবেষক কাজী সামিও
শীশ, গবেষক ও লেখক 

লাইব্রেরিয়ান ভয়েস - গোলাম মোস্তফা
ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের শুভ উদ্বোধন 
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রাদিয়া তামিম, মোসা. সিতারা বেগম, খন্দকার
আসিফ মাহতাব পাভেল এবং কবি ও প্রাবন্ধিক বকু ল
হায়দার।
উপদেষ্টামন্ডলীর মধ্যে ড. শাকিল মালিক, আতিক
জামান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা
বিভাগের অধ্যাপক ড. খালেদ হোসাইন, গ্রন্থাগার
পেশাজীবী হাসিনা আফরোজ, ড.আনোয়ারুল
ইসলাম, অরিজিৎ দাস প্রমুখ উপস্থিত হতে অপারগ
ছিলেন।

অতিথিদের আসন গ্রহণের পর অনুষ্ঠানের শুরুতেই
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও এই ট্রাস্টের
উদ্যোক্তা কনক মনিরুল ইসলাম একটি পাওয়ার
পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ট্রাস্টের লক্ষ্য ও
উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, 'পৃথিবীতে
সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত শব্দগুলোর মাঝে একটি
হলো বই বা বই পড়া। এই বই পড়াকে উৎসাহিত
করার জন্যে যারা কাজ করে, তাদের সম্মানিত ও
উৎসাহিত করতে  গঠিত হয়েছে এই ট্রাস্ট, যাতে
সমাজে এই ধরণের কার্যক্রম আরো বৃদ্ধি পায়।' 
বক্তব্যের এক পর্যায়ে তিনি ট্রাস্ট পরিচালনার
বিধিবদ্ধ নিয়ম ও আইনগত বিষয়ের কথা ব্যাখ্যা
করে বলেন, 'ট্রাস্টের কাজ হবে নিয়মতান্ত্রিক।
সাংগঠনিক কাঠামোটি হতে হবে 'সাস্টেইনেবল', যেন
অল্প কিছু দিন কাজের পরেই তা হারিয়ে না যায়।
প্রজন্মান্তরে যেন এর কার্যক্রম বজায় থাকে।'

 তিনি উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে
বলেন,উক্ত ট্রাস্টের উপদেষ্টারা যেন তথাকথিত
উপদেষ্টা প্যানেলের মত নামেমাত্র না থাকে।সত্যিকার
অর্থেই তারা যেন দীর্ঘদিন ধরে পথ দেখিয়ে পরামর্শ
দিয়ে ট্রাস্টের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য
করেন। এরপর কনক মনিরুল ইসলাম ট্রাস্ট
মেম্বারদের পরিচয় জ্ঞাপন করেন। 

প্রাথমিক পর্বের পর ছিল অনুষ্ঠানে উপস্থিত
উপদেষ্টামন্ডলীর বক্তব্যপর্ব। উপদেষ্টামন্ডলী ট্রাস্টের
কর্মপন্থা সম্পর্কে  নিজেদের অনুভূ তি ও মতামত ব্যক্ত
করেন।  প্রধান অতিথি অধ্যাপক ড. উদয়ন ভট্টাচার্য
বলেন, 'আসলে সঠিক মানুষকে কীভাবে খুঁজে বের
করা হবে, তা সত্যিই একটা বড় চ্যালেঞ্জ। 
সভাপতি গোলাম মোস্তফা জোর দিয়ে বলেন, ট্রাস্টের
সাথে সম্পর্কিত কোনো ব্যক্তি, তাদের আত্মীয় স্বজন
কোনোভাবে তাদের সাথে সম্পর্কিত কেউ এই
পুরস্কারের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।
ট্রাস্টের কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এই ব্যাপারটি
কঠিনভাবে মানতে হবে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত
করেন।অবশেষে তিনি ট্রাস্টের জন্য শুভকামনা ব্যক্ত
করে তার বক্তব্য শেষ করেন। 
উক্ত সভায় ট্রাস্টের কিছু  মৌলিক বিষয় ও কর্মপন্থা
সম্পর্কে  সকলের সম্মতিক্রমে কিছু  সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা
হয়। অবশেষে ট্রাস্টের ওয়েবসাইট উদ্বোধন করার
মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

04



পাঠ্যাভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে

সাইক্লিং

ভয়েস ডেস্ক
আলো যেমন জাগতিক নিয়মে অন্ধকার দূর করে
সব কিছু  মূর্ত  করে তোলে, তেমনি বই মানুষের
মনের ভেতরে জ্ঞানের আলো এনে যাবতীয়
অন্ধকারকে দূর করে চেতনার আলোকে
সবকিছু কে উদ্ভাসিত করে দেখায়। দেশ কালের
সীমানা অতিক্রম করে জ্ঞানের আলোকে মানুষের
মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারে একমাত্র বই।
বই পড়া নিয়ে মানুষকে সচেতন করে তাদের মাঝে
পাঠ্যাভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে আজ ৩০
সেপ্টেম্বর থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত দেশব্যাপী
সাইক্লিং এর আয়োজন করা হয়। 
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান
গ্লোবাল সেন্টার ফর ইনোভেশন এন্ড লার্নিং এবং
ওপেন একসেস বাংলাদেশের সার্বিক সহযোগিতা

 ও তত্ত্বাবধানে সাইক্লিস্টরা তেতু লিয়া থেকে শুরু
করে প্রধান প্রধান জেলা শহরগুলোকে অতিক্রম
করে টেকনাফে পৌঁ ছেন। 

২৯ সেপ্টেম্বর বিকালে সাইক্লিস্টদের শুভকামনা
জানাতে উপস্থিতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-
শিক্ষক কেন্দ্রের পরিচালক আলী আকবর, ওপেন
একসেস বাংলাদেশের আহ্বায়ক ও প্রতিষ্ঠাতা
কনক মনিরুল ইসলাম, গ্লোবাল সেন্টার ফর
ইনোভেশন এন্ড লার্নিং, এর কান্ট্রি প্রোগ্রাম
ম্যানেজার এস এম সাদেক এবং কমিউমিকেশন
এন্ড ক্রিয়েটিভ অফিসার সাহেরা নূর প্রমুখ। 
এই আয়োজনে সাইক্লিংয়ে অংশ নেন ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থী। তারা হলেন
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী  
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মোঃ আমিনুল ইসলাম ফু য়াদ (২০১৮১-১৯ সেশন)
এবং সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৩
বর্ষের শিক্ষার্থী আসাদুজ্জামান তাহমিদ (২০১৮-১৯
সেশন)।
পাঠ্যাভ্যাস গড়ে তোলার এই কর্মসূচির ভেতরে
ছিল - বই পড়া বিষয়ে অনুপ্রেরনাদায়ক লিফলেট
বিতরণ; স্কু ল, কলেজ, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের সাথে
মত বিনিময়; স্থানীয় লাইব্রেরি ভিজিট, তথ্য সংগ্রহ
এবং লাইব্রেরিয়ানদের সাথে মত বিনিময় ইত্যাদি। 

বাংলাদেশের সর্বউত্তরের উপজেলা তেতু লিয়া
উপজেলা নির্বাহী অফিসার সোহাগ চন্দ্র সাহা'র
উদ্বোধনের মধ্যদিয়ে শুরু হয় পাঠ্যাভ্যাস গড়ে
তোলার লক্ষ্যে তেতু লিয়া থেকে টেকনাফ সাইক্লিং।
৩০ সেপ্টেম্বর শুক্রবার তেতু লিয়া উপজেলা
পরিষদ প্রাঙ্গনে উপজেলা অফিসার ও অন্যান্য
কর্মকর্তা দের সাথে নিয়ে সাইক্লিস্টদের নিরাপদ
যাত্রার জন্য শুভকামনা জানান এবং বই পাঠে
জনগণকে সচেতন করতে এমন উদ্যোগ গ্রহণের
জন্য সাধুবাদ জানান উপজেলা অফিসার। 

পঞ্চগড়ের জেলা প্রশাসকের সঙ্গে শুভেচ্ছা
বিনিময় শেষে দ্বিতীয় দিনে দিনাজপুরের বিভিন্ন
স্থানে সাইক্লিস্টদের বইপাঠে প্রচারাভিযান চালায়
সাইক্লিস্টরা। শুভেচ্ছা বিনিময়কালে জেলা
প্রশাসক এমন মহতি উদ্যোগের জন্য
আয়োজকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পাশাপাশি
সাইক্লিস্টদের সাহসি পদক্ষেপের প্রশংসা করেন। 
 এই দিন সাইক্লিস্টরা প্রায় ১২০ কিলোমিটার
সাইক্লিংয়ের পাশাপাশি দিনাজপুরের সাঁওতাল
উপজাতি, বায়তুল মদিনাতুল উলুম কিন্ডারগার্টে ন
এবং হাফেজী মাদ্রাসা, হাজী মোহাম্মদ দানেশ
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সহ স্থানীয়
দোকানপাঠে বই পাঠে উদ্বুদ্ধ করে প্রচারণা চালান।
এসময় তারা স্কু ল, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের বই পাঠে 

উৎসাহিত করেন। শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের
শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা ও মতবিনিময় করেন। 

কর্মসূচির তৃতীয় দিনে দিনাজপুরের ফু লবাড়ি
থেকে ভোর সাড়ে ৪টায় শুরু করে ১৬০
কিলোমিটারের মতো সাইক্লিং শেষে তারা
রাত্রিযাপনের বিরতি নেন সিরাজগঞ্জে।  সকাল
থেকে সাইক্লিং করার পাশাপাশি বই পাঠে উদ্বুদ্ধ
করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারে
প্রচারাভিযান চালান।
পথ চলতে চলতে সোনামুখী দারুল উলুম
হাফিজিয়া মাদ্রাসা, ফু লবাড়ি পাইলট
উচ্চবিদ্যালয়, বগুড়ার উডবার্ন সরকারি
গণগ্রন্থাগার সহ বিভিন্ন দোকানপাঠে লিফলেট
বিতরণ ও বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের সঙ্গে
মতবিনিময় করেছেন তারা৷ কোথাও তারা কথা
বলেন শিশুদের দলের সঙ্গে, কোথাও বা স্থানীয়
সাইক্লিস্ট গ্রুপ তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানান
আবার কোথাও গ্রন্থাগার কর্মীরা উষ্ণ অভিবাদনে
সিক্ত করেন।  
পরদিন সিরাজগঞ্জ থেকে টাঙ্গাইল, সাভার সহ
নানা জায়গায় প্রচারাভিযান করে রাতে ঢাকায়
বিরতি দেন।  এরপর ভোরে বেরিয়ে নারায়ণগঞ্জ
হয়ে কু মিল্লার নানা জায়গায় প্রচারাভিযানে অংশ
নেন সাইক্লিস্টরা।
সাইক্লিং করতে করতে তারা কু মিল্লা জেলা
গণগ্রন্থাগার ও ভিক্টোরিয়া কলেজের শিক্ষার্থীদের
সাথে মতবিনিময় করেন।  এসময় তারা মহান
মুক্তিযোদ্ধা কামাল উদ্দীন মজুমদার সহ
অন্যান্যদের সাথে মতবিনিময় করেন।

এরপর ফেনী থেকে চট্টগ্রাম হয়ে কক্সবাজারে
পৌঁ ছান সাইক্লিস্টরা। এসময় সাইক্লিং করার
পাশাপাশি তারা বই পাঠে উদ্বুদ্ধ করে বিভিন্ন
গ্রন্থাগার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও নবীন-প্রবীণদের মাঝে
লিফলেট বিতরণ ও মতবিনিময় করেন। 

06



 ৭ অক্টোবর টেকনাফ জিরো পয়েন্টে বিকাল ৪ টায় শেষ হয় দেশব্যাপী এই প্রচারাভিযান। 

আয়োজনে নলেজ পার্ট নার হিসেবে থাকছে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের তথ্য ও সংবাদভিত্তিক মাসিক
সাময়িকী- লাইব্রেরিয়ান ভয়েস। প্রোগ্রামের মিডিয়া পার্ট নারঃ দৈনিক সাহস৷
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ল্যাবের ১৪তম সাধারণ সভা
অনুষ্ঠিত 

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির (ল্যাব) ১৪তম
সাধারণ সভা ও ল্যাব এম এস খান ফাউন্ডেশন
মেধাবৃত্তি-২০২২ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৮
অক্টোবর রাজধানীর রমনার আইইবি মিলনায়তনে
বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির বার্ষিক সাধারণ
সভায় সমিতির সদস্য, আজীবন সদস্য, দেশ-
বিদেশের প্রায় দেড় হাজার পেশাজীবী ডেলিগেট
অংশ নেন। 
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিধি হিসেবে ভার্চু য়াল মাধ্যমে
যুক্ত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া গুইনেট
কলেজের অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান।
বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্রের
ইউনিভার্সিটি অব আরকানসাস-এর অধ্যাপক ড.
মির্জা  শাহজাহান ও বাংলা একাডেমির সাবেক
চেয়ারম্যান ড. হারুন অর রশিদ। বাংলাদেশ
গ্রন্থাগার সমিতির সভাপতি ড. মো. মিজানুর 

রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ড. নিয়াজ
আহমেদ খান তার প্রয়াত বাবা এম এস খানের
নামে বৃত্তি উদ্বোধন করেন। 
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ল্যাবের
সহসভাপতি মো. মহিউদ্দিন হাওলাদার। সার্বিক
বিষয়ে দিক নির্দে শনামূলক বক্তব্য দেন কমিটির
আহবায়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য বিজ্ঞান
ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. এম
নাসির উদ্দিন মুন্সী। তিনি প্রতিষ্ঠান হিসেবে
ল্যাবের আর্থিক ভিত্তি শক্ত করার প্রস্তাব দেন।
এম এস খানের জামাতা বাংলা একাডেমির
সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হারুন অর রশিদ
গ্রন্থাগারিকদের ভেতর দ্বান্দবিক বিষক গুলোকে
নিরশন করে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।
অনুষ্ঠানে গত দুই বছরের উন্নয়ন ও কর্ম
পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন সমিতির মহাসচিব
মোহাম্মদ হামিদুর রহমান তু ষার। 
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অনুষ্ঠানে ল্যাব এম এস খান ফাউন্ডেশন মেধাবৃত্তি দেয়া হয়। দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ে ডিপ্লোমা
শিক্ষায় ২০২০-২০২১ সেশনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত বরিশাল গ্রন্থাগার তথ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট থেকে
মেধাতালিকায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করায় হাফসা জাহানকে সনদ, সম্মাননা ও নগদ টাকা দেয়া হয়। আর
বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব) পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্সের ১০৭ তম ব্যাচের সর্বোচ্চ স্থান অধিকার
করায় সাবরিনা মৌকে সনদ, ক্রেস্ট ও নগদ টাকা দেয়া হয়। 
বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সকল আজীবন সদস্যগণ যেভাবে ধৈর্য ধরে সকাল ০৯.০০ টা থেকে
সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত অনুষ্ঠান উপভোগ করেছেন। 

সূত্রঃ ভয়েস ডেস্ক ও দৈনিক শিক্ষাডটকম 
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পালিত হলো ওপেন একসেস
সপ্তাহ ২০২২

আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ 
জ্ঞানের মুক্ত প্রবাহ নিশ্চিতকরতে মুক্ত জ্ঞান নিয়ে
কাজ করে যাওয়া একটি বৈশ্বিক আন্দোলনের
নাম Open Access. বহুদিন ধরেই এই
আন্দোলনকারীরা গবেষণা উপাত্ত, শিক্ষা ও
গবেষণার ফলাফল সাধারণ মানুষের মধ্যে উন্মুক্ত
করে দেওয়া নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। দাবী
জানিয়ে যাচ্ছে কিভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার
ফলাফলগুলো উইকিপিডিয়ার মতো সকলের
জন্য উন্মুক্ত করে দিয়ে বৃহত্তরমানব কল্যাণে
কাজে লাগানো যায়।
গবেষণাকে উন্মুক্ত করার বিভিন্নপথ ও পদ্ধতি
নিয়ে কাজ করে Open Access. বৈশ্বিক এই
আন্দোলনের অংশ হিসেবে ২০১৭ সালে
বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করে Open Access
Bangladesh । একদল তরুণের হাত ধরে 

দেশের শিক্ষা, উপাত্ত ও গবেষণাকে উন্মুক্ত করার
প্রয়াস নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে সংগঠনটি।
বরাবরের মতো এবারও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের
মতো Open Access Bangladesh ২৪
থেকে ৩০ শে অক্টোবর উদযাপন করে Open
Access Week 2022. বৈশ্বিক এই সংগঠনের
এবারের শ্লোগান open for climate
Justice. 
এরই অংশ হিসেবে ২৯ অক্টোবর ২০২২ ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি একটি আলোচনা সভা
অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে
উপস্থিত ছিলেন ভূ মি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব
জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, উপস্থিত ছিলেন
হাক্কানী পাবলিকেশন্সের কর্ণধার স্বনামধন্য
প্রকাশক জনাব গোলাম মোস্তাফা, কবি বকু ল
হায়দার, শেরে বাংলা কৃ ষি বিশ্ববিদ্যালয়ের
লাইব্রেরিয়ান ড. মো আনোয়ারুল ইসলাম,
সিডিএলের সাবেক নির্বাহী পরিচালক একেএম
মফিজুল হক, 
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আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের গ্রন্থাগারিক আবু মোঃ হান্নান মিঞা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র রিসার্চ
ফেলো কাজী সোমিও শীষ, GCFIL, USA এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি জনাব সাইফু ল্লাহ সাদিক। 
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ওপেন একসেস বাংলাদেশের কনভেনার জনাব কনক মনিরুল ইসলাম।
পুরো অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ওপেন একসেস বাংলাদেশের কার্যনির্বাহী সদস্য জনাব শাহাজাদা মাসুদ
আনোয়ারুল হক। 
আলোচনা শেষে একটি বর্ণাঢ্যর‍্যালি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে আবার টিএসসিতে
এসে শেষ হয়। 
এই আয়োজনের সহ আয়োজক হিসেবে ছিল Global Center for Innovation and Learning
(GCFIL), USA এবং Dhaka University Research Society. স্পন্সর হিসেবে ছিল 'সবজি গ্রাম'
এবং সোস্যাল মিডিয়া পার্ট নারছিল 'Hotitti'. সপ্তাহটি উপলক্ষ্যে Open Access Bangladesh
একটি তথ্যচিত্রও নির্মাণ করে, যা অনলাইনে ব্যাপক সাড়া ফেলে। 
Open Access Bangladesh স্বপ্ন দেখে একদিন গবেষণা, উপাত্ত ও শিক্ষায় সকলের সমান
প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হবে। বিশ্বের জ্ঞানভান্ডার উন্মুক্ত হবে সকল মানুষের জন্য।
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একু শ শতকে গবেষণা শীর্ষক সেমিনার, পুরস্কার বিতরণী
অনুষ্ঠান ও রিসার্চ  প্রপোজাল প্রেজেন্টেশন অনুষ্ঠান

গত ১৪ নভেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা
সংসদের আয়োজনে এবং GCFIL, USA এবং
Open Access Bangladesh এর
সহযোগিতায় একু শ শতকে গবেষণাঃ তরুণদের
সম্ভাবনা ও করণীয় শীর্ষক সেমিনার, পুরস্কার
বিতরণী অনুষ্ঠানও রিসার্চ প্রপোজাল প্রেজেন্টেশন
অনুষ্ঠিত হয়। 

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদের
সভাপতি শাকিবুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে
প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের
স্বনামধন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও
তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট
গবেষক ড. উদয়ন ভট্টাচার্য। এর পাশাপাশি প্রধান
অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী
বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য অধ্যাপক 

ড. মো. সুলতান-উল-ইসলাম। বিশেষ অতিথি
হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের
সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সম্মানিত ডীন
অধ্যাপক ড. মো. ইলিয়াস হোসেন। সম্মানিত
অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভগের অধ্যাপক
ড. পাপিয়া সুলতানা, ওপেন একসেস
বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের
উপ-পরিচালক জনাব কনক মনিরুল ইসলাম,
হাক্কানি পাবলিশার্সের প্রকাশক জনাব গোলাম
মোস্তফা এবং ড. মুমিত আল রশিদ স্যার, শিক্ষক,
ফার্সি ভাষা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আরও
উপস্থিত ছিলেন জিসিএফআইলের কান্ট্রি প্রোগ্রাম
ম্যানেজার ও ঢাবি গবেষণা সংসদের প্রতিষ্ঠাতা
জনাব এস এম সাদেক, সম্মানিত মডারেটর
জনাব হাবিবুর রহমান ও জনাব ইমতিয়াজ হাসান 
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স্যার এবং সাধারণ সম্পাদক
মেহেদী হাসানসহ সম্মানিত সকল
উপদেষ্টা মন্ডলী।
আজকের আয়োজনে উপস্থিত ছিল
প্রায় দুইশত শিক্ষার্থী। সেমিনারের
উদ্দেশ্য ছিল তরুণ প্রজন্মের কাছে
গবেষণার সম্ভাবনার বার্তা  পৌঁ ছে
দেয়া। এরই সাথে তাদেরকে
গবেষণার বিষয়ে উজ্জীবিত করা। 

উল্লেখ্য এ অনুষ্ঠানে 'গবেষণা নিয়ে
ভাবনা পর্ব- ২'-এর বিজয়ীদেরকে
পুরস্কৃ ত করা হয়। এসপিএসএস এন্ড
ডাটা এনালাইসিস কোর্সের
সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয় এবং
২২ টি রিসার্চ  প্রপোজালের মধ্যে
থেকে চারটি রিসার্চ  প্রপোজাল
প্রেজেন্টেশন করা হয়।

ভয়েস ডেস্ক 
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কলেজ গ্রন্থাগারের বর্ত মান অবস্থা
ও কতিপয় সুপারিশ

এস এম সাব্বির আকন্দ



‘আমারা যতবেশী লাইব্রেরী স্থাপন করব, দেশের তত বেশী উপকার হবে। আমার মনে হয় , এদেশে লাইব্রেরির
স্বার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু  কম নয় এবং স্কু ল কলেজের চাইতে একটু  বেশী।'– প্রমথ চৌধুরী

একটি জাতির মেধা ও মনন , ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃ তির ধারণ ও লালনকারী হিসেবে গ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ন ভু মিকা
পালন করে। সেজন্য বলা হয় গ্রন্থাগার সমাজ উন্নয়নের বাহন। আমাদের দেশের সরকার প্রধানগণও গ্রন্থাগারের
প্রয়োজনীয়তা উপলব্দি করে বিভিন্ন সময় গ্রন্থাগারমূখী ব্যাপক উন্নয়ন পদক্ষেপ গ্রহন করেন। উদাহারণ স্বরুপ বলা
যায়, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু  শেখ মুজিবুর রহমান একটি যুদ্ধবিধ্বস্থ দেশে অনেক সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও
১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ‘জাতীয় গ্রন্থাগার’। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার স্থাপন এবং গ্রন্থাগারে সহকারি
গ্রন্থাগারিকের একটি করে পদ সৃষ্টি করেন ।

বিগত ১০ বছরে এক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি থাকলেও বর্ত মানে কলেজ গ্রন্থাগারগুলোর আশানুরুপ উন্নয়ন হয়নি।
সারাদেশে ২৩৭৫টি কলেজে অনার্স মাস্টার্স কোর্স চালু আছে। এর মধ্যে ৯০% কলেজের গ্রন্থাগারের জন্য
আলাদা গ্রন্থাগার ভবন নেই। মোট গ্রন্থাগারের ৯০% থেকে ৯৫% গ্রন্থাগারে সকল প্রকার গ্রন্থাগার সেবা চালু নেই।
দেশের অনেক কলেজ আছে যেখানে গ্রন্থাগারিক বা সহকারী গ্রন্থাগারিকের কোন পদ নেই অথবা পদআছে কিন্তু
১৫ থেকে ২০ বছরেও কাউকে নিয়োগ বা পদায়ন করা হয়নি। 

কলেজগুলোর স্নতাতক পাস ডিগ্রীর উপর ভিত্তি করে গ্রন্থাগারিক এবং সহকারী গ্রন্থাগারিকের ২টি পদ সৃষ্টি করা
হয়েছিল শুরুর দিকে। কিন্ত বিগত ১০ বছরে প্রায় সকল কলেজেই অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু করা হয়েছে।
যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য ডিগ্রী প্রদান করা হচ্ছে।সেই সাথে এক একটি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও
বেড়েছে অনেকগুণ। অনেক কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও অনেক বেশী। কিন্ত
বাড়েনি গ্রন্থাগারের জনবল এবং আয়তন।অথচ এখন থেকে ৩০ বছর আগে অনেকগুলো পুরাতন কলেজে
আলাদা গ্রন্থাগার ভবন ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল।কিন্তু বিগত ২০ বছরে নতু ন করে গ্রন্থাগারের জন্য আলাদা ভবন
হয়েছে এমনটা চোখে পড়েনি। অথচ যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ছাত্র-ছাত্রীর ১০-২০% ছাত্র-ছাত্রী যেন পড়তে
পারে সেই সুযোগ থাকা অত্যান্ত জরুরী। ১৯৭৪ সালে খুদ্রাত-ই-খোদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে  গ্রন্থাগারকে শিক্ষা
প্রতিষ্টানের প্রাণকেন্দ্র বলা হয়েছে। গ্ররন্থাগারের গুরুত্ব বুঝাতেআরও বলা হয়েছে- সত্যি যদি আমরা গতিশীল
শিক্ষা ব্যবস্থা চাইতবে গ্রন্থাগারের উন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী। মোট কথা আমারা যদি জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গঠন করতে চাই
তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে গ্রন্থাগারের উন্নয়নে সুনজর দিতে হবে।

মত-অভিমত 
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গ্রন্থাগারের উন্নয়নে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও বিজ্ঞজনের বিভিন্ন সময়ে
পরামর্শ দিয়েছেন। তার আলোকে নিম্নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের
উন্নয়নে কতিপয় সুপারিশ উপস্থাপন করছি-

১. প্রতিষ্ঠানের মোট ছাত্র-ছাত্রীর ১০-২০% ছাত্র-ছাত্রী যাতে একসাথে
পড়ার সুযোগ পায় সেরকম গ্রন্থাগার অবকাঠামো স্থাপন করা।

২.বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের মত কলেজ গ্রন্থাগারগুলোতেও সকল
প্রকার গ্রন্থাগার সেবা নিশ্চিত করা।

৩. আন্তঃগ্রন্থাগার রিসোর্স শেয়ারিং চালু করা।

৪. পাঠকের জন্য উন্মুক্ত কপিরাইটবিহীন সকল প্রকাশনার ইলেক্ট্রনিক্স
ভার্সন গ্রন্থাগারে সংরক্ষন করা।

৫.প্রতিষ্ঠান থেকে প্রদত্ত ডিগ্রী এবং প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যার
উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবলের জন্য পদ সৃজন করা
এবং একটি সমন্বিত নিয়োগ বিধি প্রণয়ন করা।

৬। শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য যথাযথ কর্মসুচী
গ্রহণ করা।

৭। গ্রন্থাগারে কর্মরত কর্মকর্তা - কর্মচারীদের পদোন্নতির সুযোগ সুবিধা
বৃদ্ধি করা এবং তাদের প্রাপ্য মর্যাদা প্রদান করা।

৮। ১০ম গ্রেড বা তদোর্ধ পদের নিয়োগ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের
মাধ্যমে দেওয়া।

৯. গ্রন্থাগারে কর্মরত কর্মকর্তা - কর্মচারীদের পেশাদারিত্ত্বের সাথে
গ্রন্থাগার পরিচালনা করা।

১০।পুস্তকক নির্বাচনের ক্ষেত্র গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা দের মতামত নেয়া
এবং ক্লার্ক  ও বই সরবরাহকারীদের চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত বয়কট
করা।

১১। বিগত সময়ে সকল শিক্ষা কমিশনের গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সুপারিশ
সমুহ বাস্তবায়ন করা। 

বিগত ১০ বছরে
এক্ষেত্রে অনেক

অগ্রগতি থাকলেও
বর্ত মানে কলেজ
গ্রন্থাগারগুলোর

আশানুরুপ উন্নয়ন
হয়নি। সারাদেশে
২৩৭৫ টিকলেজে

অনার্স মাস্টার্স কোর্স
চালু আছে। এর মধ্যে

৯০% কলেজের
গ্রন্থাগারের জন্য

আলাদা গ্রন্থাগার ভবন
নেই। মোট গ্রন্থাগারের

৯০% থেকে
৯৫%গ্রন্থাগারে সকল
প্রকার গ্রন্থাগার সেবা

চালু নেই। দেশের
অনেক কলেজ আছে
যেখানে গ্রন্থাগারিক বা
সহকারী গ্রন্থাগারিকের
কোন পদ নেই অথবা

পদআছে কিন্তু ১৫
থেকে ২০ বছরেও
কাউকে নিয়োগ বা

পদায়ন করা হয়নি। 



এস এম সাব্বির আকন্দ
সহকারী লাইব্রেরিয়ান
ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা 

15



ÁvbwfwËK mgvR wewbg©v‡b Z‡_¨i
¸iæZ¡ I ˆbwZK e¨envi

 †gvt C`-C-Avwgb

ethical use of information  

Z_¨ cÖhyw³i GB hy‡M emevm KiwQ Avgiv| Z‡_¨i Aeva cÖevn| Avgiv †hgb ejwQ cÖhyw³i Aeva e¨env‡i Gi mxgv
wba©viY Kiv| KviY cÖhyw³‡K h‡_”Qv e¨envi K‡i Avgiv Gi mydj †fvM Ki‡Z cvie bv| Avgiv wb‡R I mgvR‡K
GKwU ûgKxi gy‡L †V‡j w`w”Q| wVK †Zgwbfv‡e Z‡_¨i Aeva cÖevn †_‡K wb‡Ri Rb¨ cÖ‡qvRbxq Z_¨ evQvB K‡i
†bqvUv I ¸iæZ¡c~Y©| Avgv‡`i Z‡_¨i AevwiZ cÖevn †_‡K Kvw•ÿZ Z_¨ Ly ‡R †c‡Z AbymiY Ki‡Z n‡e wKQz
bxwZgvjv| Z_¨ cvIqvi Rb¨ cÖ_g. wewfbœ mvP© †KŠkj m¤ú‡K© Rvbv| Avwg Kxfv‡e wewfbœ †KŠkj Aej¤^b K‡i mwVK
Z_¨ Luy‡R †c‡Z cvwi †mUv Rvb‡Z n‡e| †hgb Z_¨ †LvuRvi †ÿ‡Î †Kvb¸‡jv Z_¨ ev` w`e, †Kvb ¸‡jv Z_¨ wbe, Gi
Rb¨ mvP© jwRK e¨envi K‡i ˆeÁvwbK Dcv‡q Avgiv Z‡_¨i AbymÜvb Ki‡Z cvwi| Avgiv Z_¨ wfwËK mgv‡R evm
Kwi| Z‡_¨ hviv hZ mg„× c×wZMZ Dcv‡q Zviv ZZ †ewk GwM‡q Av‡Q Dbœq‡bi c‡_| Z‡_¨i mwVK e¨e¯’vcbv I
weZi‡Yi gva¨‡g Áv‡bi we¯Ívi NUv‡bv m¤¢e| MÖš’vMvi I Z_¨ weÁv‡bi AšÍwbwn©Z welq n‡”Q ÒmwVK Z_¨wU mwVK
e¨enviKvixi Kv‡Q mwVK mg‡q †cuŠ‡Q †`IqvÓ we‡k^i A‡bK DbœZ †`k¸‡jv GB welqwU‡K ¸iæ‡Z¡i mv‡_ †`L‡Q
Ges wkÿv_©xiv hv‡Z GB wel‡q m‡PZb _v‡K †m Rb¨ wewfbœ Kg©m~wP I cÖwkÿ‡Yi Av‡qvRb K‡i _v‡K|

Z‡_¨i Drm Rvbv| Avgiv †h Drm †_‡K LuyR‡Z PvB †mUv Rvbv| Z‡_¨i ˆbwZK e¨envi m¤ú‡K© Rvbv, †hUv‡K Avgiv
e‡j _vwK                                       Avgiv †h Z_¨ wb‡q KvR KiwQ, Zvi                                   Ges  
           G welq¸‡jv Rvbv| 

ÔGKv‡WwgK †jLvi †ÿ‡Î Kzw¤¢jK e„wË                       Gwo‡q Pjv PvB Ges †h Z_¨ e¨envi Ki‡Z PvB Zvi Drm
I †idv‡iÝ DØ„wZ mwVKfv‡e e¨envi Kiv| GKRb M‡elK †jLK I wkÿv_©x‡`i Rvbv `iKvi|Õ ‡jLvi †ÿ‡Î Kz¤^xjK
e„wË                   Gwo‡q Pjv, Wzwcø‡Kkb Gwo‡q Pjv| ‡Kvb †jLv Pzwi aivi Rb¨ GLb Avi cy‡iv WKz‡g›U c‡i
†LuvRvi `iKvi nq bv| ïay †jLvi GKUv Kwc mdUIq¨v‡i w`‡q w`‡j †jLvwU †Kv_v n‡Z Kwc Kiv n‡q‡Q Zvi Drm
wjsKmn †`wL‡q †`q| evsjv‡`‡ki wKQz wek^we`¨vjq I M‡elYv cÖwZôv‡bi GB ai‡bi mdUIq¨vi e¨eüZ n‡”Q|
G¸‡jvi g‡a¨                                                   D‡jøL‡hvM¨|

ÔfvlvMZ ïw×i Rb¨ Bs‡iwR‡Z                  Gi e¨envi K‡i _v‡K| Gi `ywU fvm©b i‡q‡Q GKwU wd« Ges Ab¨wU
wcÖwgqvg| Gi gva¨ ‡ g MÖvgvi ïw× Kiv hvq Ges †jLvi mv ‡ _ mv ‡ _ †jLvi mwVK iƒc † `Lvq| DØ„wZ † idv ‡ iÝ
g¨v‡bR‡g›U mdUIq¨vi †hgb                                Gi gva¨‡g M‡elYv I cÖe‡Üi †idv‡iÝ Lye mn‡RB Aí
mg‡qB e¨e¯’v Kiv hvq|

authenticity, accuracy 

validity 

(Plagiarism) 

(Plagiarism) 

Turnitin,duplichecker, iThenticate 

Grammarly

Mendeley, Zotero 

মত-অভিমত 
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Avgiv hLb †Kv ‡bv mfv, †mwgbvi ev we ‡kl Abyôv ‡b Dcw¯’Z ZLb †mLv ‡b Dc¯’vcK, cÖwkÿK, cÖwkÿYv_©x ev
`k©bv_©xi AbygwZ bv wb ‡q †Kvb Qwe, Z_¨, WKz ‡g›U †bIqv wVK n ‡e bv, GUv ˆbwZK GKwU welq| Bnv AZ¨šÍ
¸iæ‡Z¡i mv‡_ †`Lv DwPZ|

Avgiv ejwQ         PZz_© wkí wecø ‡ei K_v| †hUvi mv ‡_ Z‡_¨i GK wb¸p m¤úK©| Avgiv ejwQ mg„w×i K_v,
Dbœq‡bi K_v Avi †hUv Avm‡Q Z‡_¨i nvZ a‡iB| Z‡_¨i gva¨‡gB Avgiv †c‡qwQ GK Dbœqbkxj mf¨Zvi †`Lv|
AZGe Z‡_¨i mwVK e¨envi Gi gva¨‡g-ev¯úxq BwÄb Avwe®‹vi, we`y¨r Avwe®‹vi, B›Uvi‡bU Avwe®‹vi Ges wWwRUvj
wecøe GB mg¯Í wecøe NUv ‡bvi †cQ‡b wbM~pfv ‡e KvR K‡i‡Q Z_¨| mwVK Z_¨ I Zvi h_v ‡hvM¨ e¨envi ‡Kvb
m„Rbkxj Kg©m„wôi mwVK ¯^xK…wZ †`qv, mwVK Dcv‡q Zv cwiPvjbv Kiv eyw×e„wËK K‡g©i †ÿ‡Î cÖm½, DØ„wZ D‡jøL
Kiv| Avgiv bexb wkÿv_©xiv I bexb M‡elKiv GKzk kZ‡Ki evsjv‡`k wewbg©v ‡Y AMÖeZ©x ˆmwbK| Zv‡`i gv‡S
jyKvwqZ Av‡Q AvMvgxi c„w_exi ˆbwZKZv I †mŠ›`h©, Avi G Rb¨ Avgv‡`i wkÿv_©xiv Z‡_¨i mwVK c×wZMZ e¨envi
Rvb‡e|

GKwU MÖš’vMvi Ávbwccvmy Pvwn`v †gUv‡Z me©vZ¥K †Póv K‡i _v‡K| AvaywbK hy‡M gvby‡li Z‡_¨i Pvwn`v †e‡o‡Q, Ávb
I Rvbvi cwiwa †e‡o‡Q| MÖš’vMvi I Z_¨ †K›`ª¸‡jv Zv‡`i †mevi gvb I †mfv‡eB AsKb K‡i Pj‡Q| myZivs
ÁvbwfwËK mgvR wbg©v‡Y PZz_© wkíwecø‡ei GB hy‡M Z‡_¨i mwVK e¨envi GKwU ¸iæZ¡c~Y© welq|

(4IR) 

মোঃ ঈদ-ঈ-আমিন 
সদস্য, সম্পাদনা পর্ষদ, 
লাইব্রেরিয়ান ভয়েস 
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WHAT IS HOME
DECORATION?

এস এম সাব্বির আকন্দ
মাধ্যমিক  ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন সরকারি কলেজ ও সরকারি টিচার্স
ট্রেনিং কলেজে কর্মরত ৫৭ জন সহকারি গ্রন্থাগারিক-কাম-ক্যাটালগার কে গ্রন্থাগারিক (১ম শ্রেণি গেজেটেড)
পদে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সুপারিশে গত ৬নভেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখে পদোন্নতি দিয়ে প্রজ্ঞাপন
জারি করা হয়েছে। উল্লেখ্য উক্ত কর্মকর্তা গণ ২০০২ এবং ২০০৫ সালে সরকারি কলেজে যোগদান করে দীর্ঘ
দিন একই পদে কর্মরত ছিলেন। কিন্তু নিয়োগবিধি অনুযায়ী পদোন্নতির ২০% কোটার একটি বাধা থাকার
কারণে সরকারি কলেজে গ্রন্থাগারিক পদে ৮০% পদই শুন্য ছিল। ২০২১ সালে নিয়োগবিধিটি সংশোধন
হওয়ায় উক্ত কর্মকর্তা দের পদোন্নতির বাধা দূর হয়।
পদোন্নতি সংক্রান্ত ব্যপারে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের লাইব্রেরী উন্নয়ন কর্মকর্তা  জনাব তৃ প্তি সাহার
কাছে জানতে চাইলে তিনি উল্লাস প্রকাশ করে বলেন এই পদোন্নতি টি সরকারি কলেজে কর্মরত গ্রন্থাগার
পেশাজীবিদের অনেকদিনের প্রত্যাশা ছিল। বর্ত মান গ্রন্থাগারবান্ধব সরকারের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা গনের সার্বিক সহযোগিতায় পদন্নতির ফাইলটি চালু হওয়ার
অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এজন্য তিনি শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা  , মাধ্যমিক ও
উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা  কর্মচারীদের প্রতি কৃ তজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি আশা করেন ভবিষ্যতেও
সরকারি কলেজগুলোতে কর্মরত সহকারি গ্রন্থাগারিক-কাম-ক্যাটালগারগণও সময়মত পদোন্নতি পাবে।

৫৭ জন সহকারি গ্রন্থাগারিক কাম ক্যাটালগারকে 
গ্রন্থাগারিক পদে সুপারিশ

সংবাদ 
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মোহাম্মদ হোচ্ছাম হায়দার চৌধুরীর পিএইডি ডিগ্রি অর্জ নমোহাম্মদ হোচ্ছাম হায়দার চৌধুরীর পিএইডি ডিগ্রি অর্জ ন

অন্তরা আনোয়ার
বেলিডের সভাপতি ও ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ
(আইইউবি) -এর লাইব্রেরিয়ান ড. মোহাম্মদ হোচ্ছাম হায়দার
চৌধুরী (দীপু) সম্প্রতি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্
(বিইউপি) থেকে পিএইডি ডিগ্রি অর্জ ন করেছেন। তিনি ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের
অধ্যাপক ড. এস. এম. মান্নান স্যার এর তত্ত্বাবধানে এ ডিগ্রি
অর্জ ন করেন। তার গবেষণার শিরোনাম ছিল "A Plan for
the Development of Institutional Repositories
in University Libraries of Bangladesh".

কর্মজীবনে তিনি বারডেম, ডিফেন্স সায়েন্স অর্গানাইজেশন, জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার (পঞ্চগড়) এ
সফলভাবে কাজ করেছেন এবং বর্ত মানে ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ এর লাইব্রেরিয়ান
হিসেবে কর্মরত। এছাড়াও তিনি ল্যাব ও বেলিডের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি শুরু থেকেই
পেশাগত উন্নয়নের সঙ্গে কাজ করছেন এবং প্রতিনিয়ত সবাইকে নতু ন বিষয়গুলো সম্পর্কে  জানতে,
জানাতে ও শিখতে উদ্বুদ্ধ করেন। তার বেশকিছু  লেকচার পেপার রয়েছে মেডিকেল লাইব্রেরী ও
ইনফরমেশন সার্ভিস ডিজিটাইজেশন, লাইব্রেরী অটোমেশন, ডাটাবেস মডেল ডিজাইন এর উপর।
এছাড়াও লেখক/সহ-লেখক হিসেবে বিভিন্ন সময়ে তার অসংখ্য প্রকাশিত নিবন্ধের মধ্যে রয়েছে
একাডেমিক রিপোজিটরি, বাংলাদেশের একাডেমিক লাইব্রেরিগুলোর মধ্যে রিসোর্স কনসোর্টিয়াম,
লাইব্রেরিতে আইসিটির ব্যবহার, ইনফরমেশন লিটারেসি, ডিজিটাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট,
লাইব্রেরিয়ানশিপ, ই-জার্নালের ব্যবহার, বই সংগ্রহপদ্ধতি, লাইব্রেরিতে পাঠচক্রের ব্যবহার, ইত্যাদি
বিষয়ের আলোকপাত করে। এছাড়াও, বিভিন্ন সময় তিনি ইন্ডিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড,
আমেরিকা ভ্রমণ করেছেন লাইব্রেরী পরিদর্শন, লাইব্রেরী বিষয়ক ট্রেনিং, ভিজিটর প্রোগ্রাম, কনফারেন্স এ
পেপার উপস্থাপনার উদ্দেশ্যে।
ব্যক্তিজীবনে জনাব মোহাম্মদ হোচ্ছাম হায়দার চৌধুরী এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক।
লাইব্রেরিয়ান ভয়েসের পক্ষ থেকে ড. মোহাম্মদ হোচ্ছাম হায়দার চৌধুরী পিএইচডি ডিগ্রি লাভের জন্য
আন্তরিক অভিনন্দন।

অর্জ ন
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মোঃ শফিউর রহমানের পিএইডি ডিগ্রি অর্জ নমোঃ শফিউর রহমানের পিএইডি ডিগ্রি অর্জ ন

ভয়েস ডেস্ক 
জনাব মোঃ শফিউর রহমান সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে
পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। তার পিএইচডি গবেষণার
শিরোনাম হলো " Health Information System and
Services in the Medical Libraries of Bangladesh
: problem and prospects "। উক্ত গবেষণা কার্যক্রমের
তত্ত্বাবধান করেছেন অধ্যাপক ড. এস. এম. মান্নান, তথ্য বিজ্ঞান
ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। 

জনাব মোঃ শফিউর রহমান বর্ত মানে আইসিডিডিআর,বি-এর লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেসএ
সিনিয়র লাইব্রেরি অফিসার হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েরইনফরমেশন সায়েন্স
এন্ড লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ হতে যথাক্রমে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হয়ে
অনার্স এবং মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জ ন করেন। শিক্ষাজীবনে তিনি তার অসামান্য কৃ তিত্বের জন্য তিনি
“Bangladesh Prime Minister Gold Medal Award” এবং “University of Rajshahi
Vice Chancellor Gold Medal Award” অর্জ ন করেন। এছাড়া তিনি আমেরিকা হতে গ্রন্থাগার
পেশার উপর নামকরা “Jay Jordan IFLA/OCLC Early Career Development
Fellowship Program-2012” অর্জ ন করেন। 

জনাব মোঃ শফিউর রহমান তাঁ র কর্মজীবনের শুরুতে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, ইনডিপেন্ডেন্ট
ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্স এবং স্কলাস্টিকায় দীর্ঘ পনেরো বছর
কর্মরত ছিলেন। জনাব রহমান ২০১৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা
বিভাগ হতে প্রফেসর ড. এস এম মান্নানের তত্ত্বাবধানে এমফিল ডিগ্রী অর্জ ন করেন। তিনি গ্রন্থাগারিকদের
সংগঠন ল্যাব এবং বেলিডের জীবন সদস্য। বর্ত মানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি প্রোগ্রামে যুক্ত
আছেন।

লাইব্রেরিয়ান ভয়েসের পক্ষ থেকে ডা. মোঃ শফিউর রহমানকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভের জন্য উষ্ণ
অভিনন্দন জানাই।

অর্জ ন
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নিজ চোখেনিজ চোখে
গুটেনবার্গগুটেনবার্গ

বাইবেল দেখাবাইবেল দেখা

“গুটেনবার্গ বাইবেল” পৃথিবীতে অদ্ভুতভাবে ছাপা হওয়া এক বাইবেল; যার কোন দাম নির্ধারণ সম্ভব নয়। এগুলো
মহামূল্যবান। গুটেনবার্গের পুরো নাম জোহানেস গেন্সফ্লেইশ জ্যর ল্যাডেন জুম গুটেনবার্গ। ইয়োহানেস
গুটেনবের্গ (Johannes Gutenberg)। তিনি জার্মানির মাইন্ৎস শহরে ১৩৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি
১৩৯৮ সালে (আনুমানিক) সর্বপ্রথম এই বাইবেল মুদ্রাক্ষরে ছাপান। পেশায় তিনি ছিলেন একজন জার্মান কামার,
কিন্তু তিনি খ্যাতি পান অদ্ভুত ছাপার কৌশল, কালি, দক্ষতার উদ্ভব ঘটিয়ে। কে, কিভাবে, কখন, কি এবং কেন?

ইতিহাস থেকে জানা যায় গুটেনবার্গ- এর জীবন ছিল রহস্যময়। ধাতু  সম্পর্কে  তার ধারনা ছিল অসাধারন। তিনি
ছাপার পদ্ধতি উদ্ভব করে বিভিন্নজনের কাছ থেকে ধার করে কবিতা ছাপিয়ে কিছু  গ্রাহককে আকৃ ষ্ট করার চেষ্টা
করেন সময় তখন ১৪৩৯-১৪৫০ সালের মধ্যে। তিনি কবে বাইবেলেরকাজ শুরু করেন সেটি জানা যায় না তবে
সেটা সম্ভবত ১৪৫০ সালের পরেই।

ফিচার 
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“গুটেনবার্গ বাইবেল” সাধারনত ৪২ লাইন বাইবেল বা মারজারিন বাইবেল বা বি৪২ নামে পরিচিত যা ল্যাটিন
ভাষায় রচিত। এটি ৪২ লাইনের বাইবেল অবশ্যই। গুটেনবার্গ ঠিক কতটি বাইবেল ছাপিয়েছিলেন সেটা সঠিক
না জানা গেলেও ধারনা করা হয় ১৮০ টি যার মাত্র ৪৯ টির অস্তিত্ব পাওয়া যায় এবং এর মধ্যে ২১ সম্পূর্ণ।
এগুলো অনেক নিরাপত্তার বেষ্টনীর ভেতর রাখা হয়েছে। কেন এরকম হয়েছে সেটার কারণ একটু  পরেই
আসছে। গুটেনবার্গ প্রথম ১৪৫৪-১৪৫৫ সালে প্রথম বাইবেল প্রকাশ করেন। যেটি ছাপাতে প্রায় ৩-৫ বছর
লেগেছিল, এবং সবগুগুলোর কাজই এভাবে সম্পূর্ণহাতে এত সময় ধরে তৈরি করা হয়েছিল। এর অদ্ভুত
বিষয়টি হল ছাপার কালি এবং ছাপার ধরন। এর কালিটি হল ধাতব যাতে প্রাথমিকভাবে কার্বন থাকলেও এতে
দেয়া হয় কপার, লেড ও টাইটেনিয়াম। ড. ক্রিস্টেনের মতে, এটি এক ধরনের ধাতব বার্নিশ। এর উপর কোন
কলম দিয়ে লেখাতো দূরের কথা বরং সেটি পিছলে বেরিয়ে যায়।

ছাপার এই পদ্ধতির নাম “Moveable Printing” যার কারণে এটি বিখ্যাত। একটি লোহার ম্যাট্রিক্স
ব্যবহারকরা হত যার সাথে একটি চৌকো নল যুক্ত থাকত। এর মধ্যে গলিত ধাতু  ঢেলে অক্ষরের ছাঁ চ বানানো
হত এবং এগুলো অস্বাভাবিক ছোট এবং নিখুঁত ছিল। ছোট ও বড় হাতের অক্ষরেরজন্য ২৯০ টির সেট
প্রয়োজন হত। প্রত্যেক পাতার জন্য ছাঁ চগুলোকে সাজানো হত। এর মাধ্যমে ধাতব কালি ব্যবহার করে হাতে
ছাপান হত। প্রথমবারে ধাতু  ব্যবহার করে অক্ষরের আকৃ তি তৈরি করে বারবার একই কাজ করা হত বলে,
একটি পাতা শেষ করতে একদিন লেগে যেত। আর এর মধ্যে যে নকশা তৈরি করা হয়েছে, এ পর্যন্ত আর কোন
বাইবেলে সেটি নেই। এরকম নিখুঁত বাইবেল কোনদিন আর ছাপানো সম্ভব হয়নি। ১৪৬৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি
তিনি মারা যান।

এই বাইবেল খুঁজে না পাওয়ার কারণ হল এর দাম। একেকটি সম্পূর্ণ বাইবেলের দাম ৩৫ মিলিয়ন ডলার বা
২৭৬১৫০০০০০/- টাকা। একেকটি পাতার দাম ২০০০০-১০০০০০/- ডলার যা নির্ভর করে এর অবস্থার
উপর। তাই হারানো কপিগুলো এখনো খোঁজা হচ্ছে এবং যেগুলো পাওয়া গেছে সেগুলো যাতে খোয়া না যায়
তাই নিরাপত্তাবেষ্টনীর ভেতর রাখা হয়। ছবিতে যে গুটেনবার্গ বাইবেলটি দেখছেন তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের
ওয়াশিংটনে অবস্থিত পৃথিবী বিখ্যাত লাইব্রেরি অব কংগ্রেসে সংরক্ষিত।

কনক মনিরুল ইসলাম 
সদস্য, সম্পাদনা পর্ষদ, 
লাইব্রেরিয়ান ভয়েস 
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বেলিডের আয়োজনে 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে জ্ঞান
ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক আলোচনা সভা 

বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতি (বেলিড) এর আয়োজনে গত ৫ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে
শহীদ মুনির চৌধুরী মিলনায়তনে 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে জ্ঞান ব্যবস্থাপনার উপর বক্তৃ তা: বাংলাদেশের গ্রন্থাগারগুলোকে
রূপান্তরিত করার একটি রোডম্যাপ’ শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও প্রতিষ্ঠান
থেকে প্রায় ৮০ জন পেশাজীবী অংশ নেন।  

সভায় বেলিডের মহাসচিব শশাঙ্ক কু মার সিংহের সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন বেলিডের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ হোচ্ছাম
হায়দার চৌধুরী এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মো. বেলায়েত হোসেন তালুকদার। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার
ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. রোকনুজ্জামান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বাংলাদেশের গ্রন্থাগারগুলোকে
রূপান্তরিত করার প্রস্তাবিত একটি রোডম্যাপ তু লে ধরেন।

সভার মূল বিষয়ের উপর বিস্তৃত আলোচনা করেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের বহিঃসম্পদ বিভাগের পরিচালক (অব.) মো. আবু
সাঈদ। এ ছাড়াও আলোচনা করেন ইউএনআইডিওর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ড. জাকি উজ জামান। সভার প্রধান অতিথি
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, অতিরিক্ত সচিব ( উন্নয়ন) মো. বেলায়েত হোসেন তালুকদার বলেন, 'চতু র্থ শিল্পবিপলব
চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা জরুরি।' 

সভাপতির বক্তব্যে বেলিডের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ হোসাম হায়দার চৌধুরী বলেন, 'আমরা বেলিড থেকে নিয়মিত এ
ধরনের সেমিনার, ওয়ার্ক শপ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নত বিশ্বের পেশাজীবীদের মতো বাংলাদেশের পেশাজীবীদেরও
কর্মক্ষমতা এবং দক্ষতা বাড়াতে সক্ষম হবো বলে বিশ্বাস করি।' সমাপনী ও ধন্যবাদ বক্তব্য প্রদান করেন বেলিডের
সহসভাপতি রাজিনা আখতার।

সূত্রঃ কালের কন্ঠ 
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রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হবিবুর রহমান হলের নতু নরাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হবিবুর রহমান হলের নতু ন
প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক শরিফু ল ইসলামপ্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক শরিফু ল ইসলাম

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শহীদ হবিবুর রহমান হলের নতু ন
প্রাধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দিয়েছেন ইনফরমেশন সাইন্স এন্ড লাইব্রেরি
ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক শরিফু ল ইসলাম। 
বুধবার (৩ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টায় সদ্য বিদায়ী প্রাধ্যক্ষ ও
বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জাহিদুল
ইসলামের স্থলাভিষিক্ত হন তিনি।

এসময় নিজের অনুভূ তি ব্যক্ত করে অধ্যাপক শরিফু ল ইসলাম
বলেন, আজকেই আমি নতু ন প্রাধ্যক্ষ হিসেবে এ হলে যোগদান
করেছি। সর্বদা আমার মেধা ও শ্রম দিয়ে এ হলে উন্নয়ন কর্মকান্ড
এগিয়ে নেয়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সার্বিক সহযোগিতায় পাশে
থাকার চেষ্টা করব। 

দায়িত্ব হস্তান্তরকালে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাধ্যক্ষ পরিষদের আহ্বায়ক অধ্যাপক ফেরদৌসী মহল,
সিন্ডিকেট সদস্য শফিকু র জামান জোয়ার্দা র ও সাদিকু ল ইসলাম সাগর, ইনিস্টিউট অফ ইংলিশ এণ্ড আদার
ল্যাঙ্গয়েজ-এর পরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুন, শিক্ষক সমিতির যুগ্ম সম্পাদক এ এইচ এমকামরুল হসান
প্রমূখ।

সূত্রঃ দ্য ডেইলি ক্যাম্পাস 
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মো: রেজওয়ানুল হক কর্ণফু লী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি
লিমিটেড (পেট্টোবাংলার একটি কোম্পানি)-এ সহকারী
ব্যবস্থাপক (এইচআরডি এন্ড লাইব্রেরি) হিসেবে যোগদান
করেছেন। 

তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনফরমেশন সায়েন্স এন্ড
লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ হতে ২০১২-১৩ সেশনে স্নাতক
(সম্মান) এবং ২০১৭ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জ ন করেন। এর
আগে তিনি ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, বিমান বাংলাদেশ
এয়ারলাইন্স এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্রে (আসক) কর্মরত
ছিলেন।

লাইব্রেরিয়ান ভয়েস পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁ কে উষ্ণ অভিনন্দন।

মো: রেজওয়ানুল হকমো: রেজওয়ানুল হক  
কর্ণফু লী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডকর্ণফু লী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

আফসানা ঝু মুর পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
লাইব্রেরিতে ক্যাটালগ হিসেবে যোগদান করেছেন।
শিক্ষাজীবনে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের
ইনফরমেশন সায়েন্স এন্ড লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট
বিভাগ হতে ২০১৫ সালে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে
অনার্স এবং ২০১৬ সালে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় হয়ে
মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জ ন করেন। তাঁ র এই নতু ন পথচলায়
লাইব্রেরিয়ান ভয়েসের পক্ষ থেকে জানাই অভিনন্দন ও
শুভকামনা।

আফসানা ঝু মুরআফসানা ঝু মুর
পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

যোগদান
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W. †iRv‡K Lye KvQ †_‡K †`Lvi my‡hvM bv n‡jI wewfbœ †cÖvMÖv‡g hLbB †`‡LwQ ZLbB Zuvi cÖvY PvÂ‡j¨
ficyi nvwmgvLv gyL GK cÖwZfvevb I †ckvi cÖwZ cÖwZkÖæwZkxj e¨w³ wn‡m‡e cÖwZfvZ n‡q‡Q| †mB K‡e
ey‡qU Gi A¨vwm÷¨v›U jvB‡eªwiqvb wnmv‡e cÖ_g cwiPq, Zvi †ik GL‡bv eZ©gvb| †ckvMZ eyrcwËi mv‡_
mvsMVwbK ÿgZv I `ÿZvi mswgkÖY wQ ‡ jv Zuvi g ‡ a¨| d ‡ j Lye Aí mg ‡ qB † ckvMZ ‡ `i/MÖš’vMvi
†ckvRxex‡`i gb Rq K‡i †bb| †mB mv‡_ Zuvi                    Ges                     `y‡UvB e„w× cvq| wb‡R
‡ckvMZ m‡e©v”P wWMÖx          jvf Kivi cvkvcvwk IUT †Z jvB‡eªwiqvb wn‡m‡e wb‡qvM jvf K‡i wb‡Ri
†ckvMZ gvb I gh©v`v m‡e©v”P wkL‡i wb‡Z mÿg nb| †mB mv‡_ mvsMVwbK `ÿZv I †ckvMZ Kv‡Ri ¯^xK…wZ
wn‡m‡e            Gi mfvcwZi `vwqZ¡ cvb Ges g„Zz¨i AvM ch©šÍ H c‡` envj/AwawóZ wQ‡jb| j¨ve Ges †Kvb
wbe©vPb ev †ckvMZ Kvh©µg wb‡q hLbB †KD Avjvc Ki‡Zb Avwg Zv‡`i‡K 4wU bvg ¯§iY Kwi‡q w`Zvg Ges
Zv ‡ `i ‡ K m¤ú„³ Ki ‡ Z ejZvg| Zuviv n ‡ jb kvgmyj Bmjvg Lvb, W. † iRv, W. gy¯ÍvwdR Ges nvwmbv
Avd‡ivR| Avgvi me mgqB wek¦vm wQ‡jv G‡`i Øviv mwgwZi ev †ckvMZ DbœwZ n‡e| KviY †ckvMZ Ávb
Qvov wb‡R‡`i mg„× Kiv Ges Zv cÖ‡qv‡Mi mÿgZv I `ÿZv G‡`i i‡q‡Q| Avgvi †mB wek¦vm ev aviYv †_‡K
GKwU bÿÎ L‡m †Mj| 

giûg Avjx Avnv¤§`-Gi RvbvRvi w`b Zuvi mv‡_ me©‡kl †`Lv| Zv‡K wKQzUv wegl© g‡b n‡qwQj| Z‡e †mB
†`LvB †kl †`Lv n‡e GgbUv fvwewb|           Gi Kvh©µg m¤ú‡K© Avgv‡K m¤ú„³ Kivi Aby‡iva K‡iwQjvg|
Dwb wb‡Ri KvW© w`‡q Avgv‡K †hvMv‡hvM Ki‡Z e‡jwQ‡jb|
Avwg giûg †iRvi AvZœvi gvMwdivZ Kvgbv KiwQ| Zvui cwiev‡ii m`m¨MY †hb G †kvK, e¨_v mn¨ Ki‡Z
cv‡ib Avjøvn Zvqvjvi wbKU †mB †ZŠwdK Kvgbv KiwQ|



Avãyj Mdyi †`Iqvb

jvB‡eªwiqvb (AemicÖvß)
evsjv‡`k K…wl wek¦we`¨vjq

proficiency Efficiency

Ph.D 

BALID

BALID

ড. রেজাকে যেমনটা দেখেছি 

আব্দুল গফু র দেওয়ান 
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